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মহান সৃষ্িটকর্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নািযলকৃত পিবত্র ঐিশ গ্রন্থ আল েকারআন। এর িবধান েমাতােবক সকল কাজ
আনজাম  েদয়া  সকল  মুিমেনর  জন্েয  ফরজ।  েরাজা  এমিন  একিট  ফরজ  কাজ,  যা  েকারআেনর  িবধান  েমাতােবক  পালন  না  করেল
েরাজা  পালেনর  শর্তাবলী  পূরণ  হেব  না  এবং  এেত  কের  েরাজার  মত  একিট  ফরজ  কাজ  একজন  মুিমেনর  আমল  েথেক  বাদ  পেড়

যাওয়ার আশংকা থােক।

: পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহ পাক বেলন

يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الذِنَ مِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلكُمْ َقُونَ نَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِذهَا ال َيَاأ

েহ ঈমানদারগণ েতামােদর উপর েরাজা ফরজ করা হেয়েছ, েযরূপ ফরজ করা হেয়িছল েতামােদর পূর্ববর্তীেদর উপর যােত“
[েতামরা েমাত্তািক হেত পার”। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৮৩

উপেরর  আয়াত  েথেক  িনশ্িচতভােব  জানা  যায়,  েরাজা  তাকওয়া  বা  েমাত্তািক  অর্জেনর  উপায়।  সূরা  বাক্বারার  ২  নং
,আয়ােত আমরা েদখেত পাই

ذَلكَِ الْكَِابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُقِن

এটা েসই িকতাব যােত েকান সন্েদহ নাই, েমাত্তািকেদর জন্েয রেয়েছ পথিনর্েদশ”। অর্থাৎ েকারআন েমাত্তািকেদর“
জন্য েহদােয়তস্বরূপ। েযেহতু েরাজা পালেন তাকওয়া অর্জন হয়,  তাই  েরাজার সময়সূিচ,  িনয়ম-কানুন ও  িবিধ-িবধান
সম্পর্েক মহান আল্লাহ তায়ালা পিবত্র েকারআেন িক বেলেছন তা জানা প্রত্েযেকর জন্য ফরজ। নতুবা এর িবপরীত হেয়
েগেল সিঠক ফলাফল নাও পাওয়া েযেত পাের। আল্লাহর েদয়া িবধান েমাতােবক েরাজা পালন করা না হেল ফলাফল ইিতবাচক
পাওয়া  যােব  বেল  আমরা  করেত  পাির  না।  আর  এেত  আল্লাহ  তাঁর  বান্দার  উপর  সন্তুষ্ট  হেত  পােরন  না।  আর  আল্লাহ



সন্তুষ্ট  না  থাকেল  েতা  সবই  িবফেল  েগল।  সুতরাং  আল্লাহেক  সস্তুষ্ট  করেত  হেল  আল্লাহর  িবধান  মানেত  হেব,  আর
আল্লাহর িবধান একামাত্র ঐিশ গ্রন্থ আল েকারআেনই িবশদভােব, িনর্ভূলভােব, েকান ধরেণর িবকৃিত ছাড়া বর্ণনা করা

: হেয়েছ। মহান আল্লাহ বেলন

يَامَ إلَِى اللْل وا الص ِأتَم ُثم

[অতঃপর েতামরা েরাজা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত” [সূরা বাক্কারা, আয়াত-১৮৭“

শব্দ দ্বারা েরাজা পূর্ণ করার সময়েক সুস্পস্টভােব েদিখেয় েদয়া হেয়েছ এবং এ (لْإلَِى الل) এ আয়ােত ইলাল্ লাইল-
। এখন প্রশ্ন হল রাত’ এর সংজ্ঞা িক বা পিরচয় িক? মহান আল্লাহ তায়ালা রাত এর(لْإلَِى الل )”সময়িট হল “রাত পর্যন্ত

:পিরচয় িদেত িগেয় বেলেছন

وَاللْلِ إذَِا يَغْشَى

রােতর শপথ যখন উহা আচ্ছন্ন কের লয়।” (সূরা আল্ লাইল, আয়াত-০১) রাত মােনই রাত, যখন আচ্ছন্ন কের অর্থাৎ‘‘
স্বাভািবক েচােখ িকছু েদখা যায় না, অন্য েকান িকছুর সাহায্য ছাড়া েকান স্বাভািবক বস্তু েদখেত পাওয়া যায় না
ইত্যািদ। তার িঠক আেগর অবস্থািট হল ‘সন্ধা’ বা ‘শাফাক্ক’, তার িঠক আেগর অবস্থািট হল ‘িবকাল’ বা ‘আছর’, তার িঠক
আেগর অবস্থািট হল ‘মধ্যাহ্ন’ বা ‘েজাহর’, তার আেগর অবস্থািট হল ‘ফজর’ বা ‘সকাল’, তার আেগর অবস্থািট হল ‘েভার’ বা
‘সুেবহ’ ইত্যািদ। আমরা স্বাভািবকভােব ‘রাত’ বলেত যা বুিঝ তা-ই ‘রাত’। পিবত্র েকারােনর ১৬২ (একশত বাষট্িরিট)
শব্দিটর উল্েলখ আেছ এবং রাত এর সংজ্ঞা ও পিরচয় েদয়া রেয়েছ। পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহ ِـلْالل স্থােন রাত বা
তায়ালা ‘সময়’ সম্পর্েক েয সকল শব্দ উল্েলখ কেরেছন তম্মধ্েয িদন, রাত, সন্ধা, েভার, মধ্যাহ্ন, িবকাল ইত্যািদ
উল্েলখ কেরেছন। িদন মােন আরিবেত নাহার, রাত মােন লাইল, সন্ধা মােন শাফাক্ক, েভার মােন সুবহ, মধ্যাহ্ন মােন
েজাহর,  িবকাল মােন আছর ইত্যািদ। পিবত্র েকারােনর সর্বত্র এ শব্দসমূেহর উল্েলখ রেয়েছ। এ শব্দগুেলার অর্থ

এবং পিরচয়ও মহান আল্লাহ তায়ালাই বর্ণনা কের িদেয়েছন।

বর্তমােন  আমােদর  বাংলােদেশ  েয  সময়িটেত  েরাজা  সমাপ্ত  করা  হয়  অর্থাৎ  ইফতার  করা  হয়  এ  সময়িট  হল  ‘সন্ধা’  বা
‘শাফাক্ক’। “---েরাজা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত---” রাত পর্যন্ত েপৗছুেত হেল ‘সন্ধা’ সময়িট পার করেত হেব, তারপরই
রােত  েপৗছা  যােব,  সন্ধা  পার  না  কের  েতা  আর  রাত  পর্যন্ত  েপৗছা  যােব  না!  বর্তমােন  ইসলামীক  ফাউন্েডশেনর
ক্যােলন্ডাের,  িবিভন্ন  প্রিতষ্ঠান  ও  সংগঠেনর  ক্যােলন্ডাের  ইফতােরর  েয  সময়  সূিচ  েদয়া  থােক  তােত  েতা
েকারােনর িনর্েদিশত সময় মানা হচ্েছ না বেল েদখা যায়। সকল ক্যােলন্ডােরই েয সময়িট ইফতােরর জন্য েদয়া থােক
তা  সন্ধার  মধ্েয  পেড়;  রাত  পর্যন্ত  েপৗছায়  না।  রাত  পর্যন্ত  না  েপৗছার  কারেন  িক  েরাজা  অপূর্ণ  েথেক  যায়না?
অথবা, উল্েটা কের বলেল বলেত হয় েয, সময় হওয়ার পূর্েবই যিদ িকছু েখেয় েফলা হয় অর্থাৎ ইফতার কের েফলা হয় তাহেল
িক েরাজা েভঙ্েগ েগল না? আল্লাহ তায়ালার হুকুমেক না েমেন িনেজেদর েখয়াল খুিশ মত কাজ করেল আল্লাহ তায়ালা
সন্তুষ্ট  হেবন  েকন? আল্লাহ  তায়ালার  িক  েকাথায়ও  েঠেক  েগেছন  নািক  (নাউজুিবল্লাহ)  েয,  মানুষ  আল্লাহর  কথােক
মানেবনা,  পাত্তা  েদেবনা,  েখাদার  উপর  েখাদিগির  করেব,  আবার  আল্লাহ  তায়ালা  সন্তুষ্ট  থাকেবন,  মানুষেক  েবেহশত
েদেবন!  আল্লাহ  তায়ালা  যা  বেলেছন,  তা  মান্য  করা  এবং  েযভােব  করেত  বেলেছন,  েসভােব  করাই  আল্লাহর  ইবাদত;  এেত

ব্যত্যয় করার েকান সুেযাগ েনই। তাহেল তা হেব আল্লাহ ব্যতীত অন্য িকছুর ইবাদত করা, যা মুশরীকগণ কের থােক।



: িনম্েনর িচত্ের িবষয়িট আরও স্পস্ট কের েদয়া হল

মহান আল্লাহ তায়ালা িদন,  রাত  সহ  ২৪  ঘন্টার মর্ধবর্তী সমেয়র িবিভন্ন ভােগর বা  িবিভন্ন সমেয়র িবিভন্ন নাম
ব্যবহােরর  মাধ্যেম  েস  সকল  সময়েক  সুস্পষ্টভােব  বর্ণনা  কেরেছন।  তাছাড়া  বাংলা  ভাষােতও  ‘রাত’-  এর  ‘আরবী’  েয
‘লাইল’  তা  বাংলা  ভাষাভাষী  মানুেষর  িনকট  বহুল  প্রচিলত  ও  বহুল  ব্যবহৃত।  এ  অঞ্চেলর  প্রিতিট  মুসলমােনর  িনকট
‘লাইলাতুল বরাত’ মােন েয ‘ভাগ্য রজনী’, ‘লাইলাতুর ক্কদর’ মােন েয ‘মিহমাম্িবত রজনী’ -তা সুপিরিচত। ‘লাইল’ অর্থ
েকান ভােবই ‘সন্ধা’েক বা ‘সূর্যাস্েতর’ সময়েক মেন কের না। বাংলা ভাষায়ও এমন ধরেনর অর্থ প্রকাশ কের না। বরং
‘সন্ধা’েক  পিবত্র  েকারােন  ‘শাফাক্ক‘,  সূর্েযর  ‘অস্তকালীণ’  সময়েক  ‘গুরুিবস্  শামস’  বেল  অিভিহত  করা  হেয়েছ।  এ
সময়গুেলা অবশ্যই ‘রাত’ নয়। রাত আসেব সন্ধা পার হওয়ার পর। সুতরাং সন্ধা পার করার পরই রাত আেস এবং রাত আসার
পরই েরাজা পূর্ণ হেয় থােক। সন্ধার সময় েকান খাদ্য েখেল অর্থাৎ েরাজা ভঙ্গ হওয়ার মত েকান কাজ করেল অবশ্যই
েরাজা পূর্ণ হেব না এবং আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য করার দােয় দায়ী হেত হেব িনঃসন্েদেহ। ‘প্রভাতকাল’ বা ‘েভার’
সম্পর্েক সূরা মুদাসিসেরর ৩৪ নং আয়ােত ‘সুবহ’ শব্দিট ব্যবহার করা হেয়েছ। সুর্যাস্েতর সময়েক ‘গুরুিবস্ শামস’
বেল সূরা ত্বাহা’র ১৩০ নং আয়ােত উল্েলখ করা হেয়েছ (---তুলুইশ শামিছ ওয়া ক্কাবলা গুরুিবহা---)। সূর্যাস্েতর
পর পশ্িচম আকােশ েয রক্িতম আভা বা লািলমার সৃষ্িট হয় এবং যা সাধারণতঃ ঋতু েভেদ ১৮ েথেক ২৬ িমিনট িবদ্যমান
থােক েসই সময়েক সুরা ইনিশক্কাক এর ১৬ নং আয়ােত ‘শাফাক্ক’ বেল উল্েলখ করা হেয়েছ যার বাংলা অর্থ হল ‘সন্ধা’ বা
ইংেরিজেত evening । শাফাক্েকর পূর্ণ সমাপ্িতর পরই েয ‘লাইল’ বা ‘রাত’ শুরু হয় তাও সূরা ইনিশক্কাক এর ১৬ ও ১৭
নং  আয়ােত  স্পষ্টভােব  বর্ণনা  করা  হেয়েছ।  মহান  আল্লাহ  বেলন,  “আিম  শপথ  কির  সন্ধাকােলর  লাল  আভার  ও  রােতর”।
এখােন মহান আল্লাহ ‘সন্ধা’  ও ‘রাত’েক আলাদাভােব েদিখেয় বর্ণনা কেরেছন। রাত সম্পর্েক মহান আল্লাহ সূরা বনী
ইসরাঈেলর  ১২  নং  আয়ােত  বেলন:  “আিম  রাত  ও  িদবসেক  কিরয়া  িদয়ািছ  দু‘িট  িনদর্শন,  অতঃপর  রাত্িরর  িনদর্শনেক
িনস্প্রভ এবং িদবেসর িনদর্শনেক উজ্জল কিরয়া িদয়ািছ;  েযন েতামরা েতামােদর রেবর েদয়া জীিবকা অম্েবষণ করেত
পার”। সূরা ইয়াসীেনর ৩৭ নং আয়ােত বলা হেয়েছ: ‘‘আর তােদর জন্য আেরকিট িনদর্শন হল ‘রাত’, আিমই তার েথেক িদনেক
অপসারণ কির,  তখনই েতা তারা অন্ধকাের পিতত হয়”। সূরা আস্ শামস এর ৩ নং আয়ােত বলা হেয়েছ “িদেনর শপথ,  যখন েস
সূর্যেক প্রখরভােব প্রকাশ কের”, ৪ নং আয়ােত বলা হেয়েছ “রােতর শপথ, যখন েস সূর্যেক আচ্ছািদত কের।” সূরা লাইল
এর  ১  নং  আয়ােত  বলা  হেয়েছ  “রােতর  শপথ,  যখন  েস  আচ্ছন্ন  কের”  এবং  ২  নং  আয়ােত  বলা  হেয়েছ  “শপথ  িদেনর  যখন  েস
আেলািকত  কের”।  এমিনভােব  অসংখ্য  আয়ােত  রােতর  ব্যাখ্যা  ও  পিরচয়  েদয়া  হেয়েছ।  েলখার  কেলবর  বৃদ্িধ  না  কের
শুধুমাত্র কেয়ািট সুরার নাম ও আয়াত নং উল্েলখ করা হল। েযমন: সূরা েদাহার আয়াত নং ২; সূরা েফারকােনর আয়াত নং
৫,  ৪৭,  ৬২;  সূরা  নূেরর  আয়াত  নং  ২৪,  ৩৬,  ৪৪;  সূরা  নািযয়ােতর  আয়াত  নং  ২৯  এবং  সূরা  বনী  ইসরাইেলর  আয়াত  নং  ৭৮।
উল্েলিখত  সমস্ত  আয়াত  েথেক  সুস্পষ্টভােব  প্রমািনত  হয়  েয,  ‘লাইল’  বা  ‘রাত’  হল  এমন  একিট  সময়  যা  পিরপূর্ণভােব
অন্ধকাের আচ্ছািদত থােক। এ সমেয় িদেনর আেলার অংশ িবেশষও উপস্িথত থােক না। সন্ধার সময়িটেত িকছু আেলা ও িকছু
অন্ধকার িবদ্যমান থােক, তাইেতা এ সময়িট িদনও নয় রাতও নয়; বরং ইহা ‘সন্ধা’ বা, ‘শাফাক্ক’ বা ‘বাবহরহম’। ‘শাফাক্ক’
বা  ‘আছর’  বা  ‘আিছল’  বা  ‘গুরুিব  শামস’  দ্বারা  েকান  অবস্থােতই  ‘লাইল’  বা  ‘রাত’  বুঝায়  না।  পিবত্র  েকারআেন  মহান
আল্লাহ তায়ালা আমােদরেক রাত পর্যন্ত েরাজা পূর্ণ করেত িনর্েদশ িদেয়েছন; সন্ধায় বা শাফাক্ক বা গুরুিবশ শামস
পর্যন্ত নয়। অতএব বর্তমােন প্রচিলত সমেয় েয ইফতার করা হয় তা েকারােন বর্িণত মহান আল্লাহ তায়ালার িনর্েদেশর

পিরপন্িথ।



হািদস শরীেফও এর সত্যতা পাওয়া যায়। েযমন: পিবত্র হািদস গ্রন্থ ‘‘মুয়াত্তা ইমাম মািলক’’-এর ১ম খন্েডর ২৩৯
পৃষ্ঠার ৬৯৪ নং হািদেস বলা হেয়েছ, “হুমাইদ ইবেন আবদুর রাহমান (রা.) েথেক বর্িণত, উমর ইবেন খাত্তাব (রা.) এবং
উসমান ইবেন আফফান (রা.) উভেয় মাগিরেবর নামায পড়েতন-এমন সময় রাত্িরর অন্ধকার েদখেত েপেতন, আর ইহা িছল ইফতার

’’করার পূর্েব। অতঃপর তারা উভেয় ইফতার করেতন। আর ইহা িছল রমজান মােস।

আল  েকারআেনর  পর  সর্েবাত্তম  ও  সবেচেয়  েবশী  িনর্ভরেযাগ্য  িহেসেব  িবেবিচত  হািদসগ্রন্থ  আধুিনক  প্রকাশনীর
প্রকািশত  সিহহ  আল  েবাখারীর  দ্িবতীয়  খন্ড  পৃষ্ঠা  ২৫৬-২৫৭,  হািদস  নং  ১৮১৬-  এ  উল্েলখ  করা  হেয়েছ,  আবদুল্লাহ
ইবেন আওফা েথেক বর্িণত নবী কিরম (সা.) বেলেছন, “যখন েদখেব েয, পূর্ব িদক েথেক রােতর অন্ধকার ঘিনেয় আসেব তখন
ইফতার করেব।’’ ১৮১৫ নং হাদীেস উল্েলখ করা হেয়েছ, ‘‘সূর্যাস্েতর পের যখন পূর্বিদক েথেক অন্ধকার হেয় আসেব এবং
িদেনর আেলা পশ্িচম িদক েথেক চেল যােব তখন েরাজাদারেদর জন্য ইফতােরর সময় হয়।” একই গ্রন্েথর ১৮১৮ নং হািদেস
উল্েলখ করা হেয়েছ, ‘‘নবী কিরম (সা.) বেলেছন, যতিদন েলােকরা সত্ত্বর ইফতার করেব ততিদন পর্যন্ত কল্যাণ েথেক
বঞ্িচত হেব না।’’ এ কথার অর্থ এ নয় েয, ‘‘সময় হওয়ার আেগই সত্ত্বর ইফতার কের েফলেত হেব।’’ রাত হওয়ার পরই েকবল
সত্ত্বর ইফতার করেত নবী (সা.) বেলেছন। এ হািদেসর দ্বারা আরও একিট িবষয় স্পস্ট হেয় েগল েয, রাত একিট দীর্ঘ
েময়ােদর  সময়,  রাত  পর্যন্ত  েরাজা  পূর্ণ  করেত  বলা  হেয়েছ,  তাহেল  রােতর  েকান  সময়িটেক  ইফতােরর  সময়  িহেসেব
িচহ্িনত করা হেয়েছ- এ প্রশ্ন এেস যায়। বর্িণত হািদস দ্বারা এ প্রশ্েনরও উত্তর এেস যায়; অর্থাৎ রাত হওয়ার পর
সত্ত্বর  ইফতার  কের  েফলেত  নবী  (সা.)  বেলেছন।  প্রসঙ্গত  উল্েলখ  করা  যায়  েয,  মহান  আল্লাহ  তায়ালা  ও  নবী  (সা.)
বান্দা ও উম্মতেক অেনক ভালবােসন, সারািদন েকান িকছু না েখেয় েরাজা রাখার কারেন েয কষ্ট েরাজাদারগণ কেরেছন,
এ কষ্ট যােত অিধক বৃদ্িধ না পায়, েস জন্য েরাজা পূর্ণ হওয়ার পর আর কষ্ট না বািড়েয় সত্ত্বর ইফতার করার জন্য

উৎসািহত কেরেছন। েরাজার পূর্ণতার জন্য অবশ্যই সন্ধা পার কের রাত পর্যন্ত েপৗেছ তারপর ইফতার করেত হেব।

পিবত্র েকারআেনর সুরা আল বালােদর ১৯ নং আয়ােত বলা হেয়েছ, “আর যারা আমার আয়াতসমূহেক অিবশ্বাস কেরেছ, তারাই
হল হতভাগা” এবং ২০ নং আয়ােত বলা হেয়েছ, “তারা পিরেবষ্িটত হেব অবরুদ্ধ অগ্িনেত।’’ সূরা আল বাকারার ১৮১ নং
আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  “অতঃপর  ইহা  অর্থাৎ  েকারআন  েশানার  পর  যিদ  েকউ  তা  পিরবর্তন  কের,  তেব  যারা  পিরবর্তন  করেব

”অপরাধ তােদরই।

বর্তমােন বাংলােদেশ েয সমেয় ইফতার করা হচ্েছ তােত েরাজা েভঙ্েগ যাচ্েছ, েরাজা পূর্ন হচ্েছ না, সন্ধা পার“
”কের অর্থাৎ পশ্িচমাকােশর লাল আভা চেল যাওয়ার পর রােতর আগমন হেল তার পর ইফতার করেত হেব

অতএব! েহ মহাপরাক্রমশালী প্রভু, েকারআেনর মািলক ও িবধান দাতা, উপেরাক্ত বর্ণনা ও িবশ্েলষেণর আেলােক আমল করা
!ও হক্ক পেথ চলার সুেযাগ িদন, আিমন

এম এ সালাম

 


